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আসসালামু আলাইকুম। 
আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ সকল ভাষা শহীদদের। স্বশ্রদ্ধচিত্তে আমি স্মরণ  করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 
আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত আইভি রহমানসহ ২২ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমামসহ বিএনপি-জামাত সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হাজার হাজার নেতাকর্মীকে আমি স্মরণ করছি। 
আমি আরও স্মরণ করছি ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে এবং গত ৫ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বিএনপি-জামাতের সহিংসতা এবং বর্বরোচিত পেট্রোল বোমায় নিহতদের। আমি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আহতদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি।
সুধিবৃন্দ,
এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে আজকে আমরা আলোচনা করছি একটি রাজনৈতিক জোটের অমানবিক আচরণ এবং নৃশংস কর্মকান্ড নিয়ে। তাদের সে কর্মকান্ডটা কী?
তারা পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারছে। নিজেদের হীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। বাংলাদেশের মানুষ এর আগে এমন বর্বরোচিত আচরণ আর কখনও দেখেনি। বিশ্ববাসীও এমন নৃশংসতা দেখেনি।
৫ই জানুয়ারির নির্বাচন বানচাল ও যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করতে বিএনপি-জামাত জোট সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা শত শত গাড়িতে আগুন দিয়েছে এবং ভাংচুর করেছে হাজার হাজার গাড়ি। 
মহাসড়কসহ গ্রামের রাস্তার দু’পাশের হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলেছে। পুলিশ-বিজিবি-আনসার-সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ২০ জন সদস্যকে হত্যা করেছে। 
তাদের সহিংস হামলা, পেট্রোল বোমা, অগ্নিসংযোগ ও বোমা হামলায় নিহত হয়েছে প্রায় দু’শ নিরীহ মানুষ। সরকারি অফিস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফুটপাতের দোকান তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি মসজিদ, মন্দির, চার্চ, প্যাগোডা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম-এর সামনে হাজার হাজার পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়ে দিয়েছে।
ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলে এবং ফিসপ্লেট খুলে শতশত বগি এবং রেলইঞ্জিন ধ্বংস করেছে। নির্বাচনের দিন ৫৮২টি স্কুলে আগুন দিয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসারসহ ২৬ জনকে হত্যা করেছে। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে, আগুন দিয়েছে। 
সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগকে উপেক্ষা করে জনগণ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন। ভোট দিয়েছেন। গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। 
নির্বাচনের আগে আমরা সংলাপে বসার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। সংবিধানের আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সব ধরণের ছাড় দিতে চেয়েছিলাম। নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। 
বাংলাদেশের সংবিধানে অনির্বাচিত সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের শুধু একটাই কথা ছিল, সংবিধানের মধ্যে থেকে আমরা নির্বাচন করতে চাই। সেখানে যত ধরণের ছাড় দেওয়া সম্ভব, তা দিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। 
বিএনপি-জামাত জোট চেয়েছিল দেশে একটা অরাজক এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পিছনের দরজা দিয়ে তারা ক্ষমতায় যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশের মানুষ তাদের সেই ষড়যন্ত্রের পাতানো ফাঁদে পা দেননি।
গত ৫ জানুয়ারি থেকে আবার একই কায়দায় তারা সারাদেশে মানুষ হত্যায় মেতে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষতিসাধন করছে। গত ৫ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত পেট্রোল বোমা এবং ককটেল হামলায় নিহত হয়েছে ৫৫ জন। আহত হয়েছে ৫৫৬ জন। ৬৬৪টি যানবাহন পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ৪১০টি যানবাহন ভাঙচুর করেছে। ২৮টি স্থাপনা পুড়িয়ে দিয়েছে। রেলপথে নাশকতা হয়েছে ২৫টি; নৌপথে ৬টি।
কী লাভ সাধারণ মানুষকে এভাবে হত্যা করে? তারা কী অর্জন করতে চায় এভাবে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে? সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির উপর আঘাত করে তারা কার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়?
অবশ্য বিএনপি’র জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে এই বর্বরতার একটা যোগসূত্র রয়েছে। তাদের  নেতা জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর উর্দি পড়ে রাজনীতি শুরু করে। যে কর্নেল তাহের তাকে প্রাণে রক্ষা করেছিলেন, তাঁকেই সে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাসহ শত শত অফিসার এবং সিপাহীকে হত্যা করে।
বিএনপি নেত্রী তার প্রথম মেয়াদে পুলিশ বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে ১৮ জন কৃষককে হত্যা করেছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সারাদেশে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হত্যা, ধর্ষণ লুণ্ঠনসহ এমন কোন মানবতা বিরোধী কাজ নেই যে তারা সে সময় করেনি। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে আওয়ামী লীগের ২২ হাজার নেতাকর্মীকে তারা হত্যা করেছে। আমাকে হত্যার জন্য ১৮ বার প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহর কৃপায় আমি বেঁচে আছি।
সুধিবৃন্দ,
দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে গত ৬ বছরে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। 
আমরা ৬.২ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করেছি।
বিএনপি-জামাত জোট আমলের শেষ বছর ২০০৬ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। 
২০০৬ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ। আমরা তা কমিয়ে ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে আমরা এককোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২৫ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে।
২০০৬ সালে রেমিট্যান্স আয় ছিল মাত্র ৪.৮০ বিলিয়ন ডলার। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে তা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ বিলিয়ন ডলারে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার। তা আজ ছয়গুণ বেড়ে    ২২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
২০০৫-০৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১০.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩০.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
২০০১ সালে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন রেখে এসেছিলাম ৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। বিএনপি-জামাতের সময়ে তা কমে দাঁড়ায় ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াটে। এখন আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৩ হাজার ২৮৩ মেগাওয়াট।
যোগাযোগ খাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ঢাকায় হাতিরঝিল প্রকল্প, কুড়িল-বিশ্বরোড বহুমুখী উড়াল সেতু, মিরপুর-বিমানবন্দর জিল্লুর রহমান উড়াল সেতু, বনানী ওভারপাস, মেয়র হানিফ উড়াল সেতু, টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু এবং চট্টগ্রামে বহদ্দারহাট উড়াল সেতু চালু করা হয়েছে। মগবাজার-মালিবাগ উড়ালসেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। 
ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি।  
আমরা বছরের প্রথমদিন ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিয়েছি। অথচ তারা স্কুলে যেতে পারছে না। ১৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না। যেদিন পরীক্ষা সেদিনই তারা হরতাল ডাকছে। পরীক্ষার্থীদের জিম্মি করে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে। 
সুধিবৃন্দ,
আমরা রাজনীতিবিদরা মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি। সেই মানুষকেই যদি মেরে ফেলা হয়, তাহলে রাজনীতি কার জন্য?
বিএনপি-জামাত জোট যা করছে, তাকে কোনভাবেই রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলা যায় না। তারা সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদী কর্মকান্ড করছে। এই জঙ্গিবাদের কাছে রাষ্ট্রযন্ত্র ও বাংলাদেশের মানুষ হারতে পারে না। মানুষের ডাকে সাড়া না পেয়ে তারা মানুষের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।
বিএনপি নেত্রী ঘরবাড়ি ছেড়ে অফিসে দিন কাটাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য আজ জাতির কাছে পরিস্কার। তার নির্দেশেই সারাদেশে পেট্রোল বোমা, ককটেল হামলা হচ্ছে।
কোন ধর্মেই মানুষকে বিনা কারণে হত্যার বিধান নেই। অথচ নির্বিচারে মানুষ পুড়িয়ে মারছে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা। 
আমি মনে করি বিএনপি-তে নিশ্চয়ই এখনও কিছু বিবেকবান মানুষ আছেন। তাদের কাছে প্রশ্ন: পদ-পদবীর জন্য আপনারা কি আপনাদের নেত্রীর এসব অমানবিক কর্মকান্ড মেনে নিবেন? ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নিজের বিবেককে এভাবে বিক্রি করে দিবেন? কী জবাব দিবেন মানুষের কাছে? কী জবাব দিবেন সৃষ্টিকর্তার কাছে?
গত শনিবার বিএনপি-জামাত জোট প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। কই, কোথাও তো কাউকে দেখলাম না। তার অর্থ বিএনপি’র মাঠ পর্যায়ের নেতারাও এই জঙ্গিবাদী কর্মকান্ডের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে।
আমাদের তথাকথিত নাগরিক সমাজ আলোচনার জন্য জিগির তুলেছেন। কই, কাউকে বেগম জিয়াকে বলতে শুনলাম না যে - মানুষ পুড়িয়ে মারা বন্ধ করুন। কাউকে তো দেখলাম না, পুড়ে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য সামান্য সহানুভূতি জানাতে? ওরা সাধারণ মানুষ। তাই ওদের জীবনের কোন দাম নেই? যত দরদ বিএনপি নেত্রীর জন্য ! 
দেশবাসীর কাছে অনুরোধ, আপনারা পাড়ায় মহল্লায় সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিন। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। যারা মানুষ পুড়িয়ে মারছে তারা মানুষ না, দানব। আমরা এই দানবদের কোন ছাড় দেব না। আমরা এই দানবদের প্রতিহত করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনব, ইনশাআল্লাহ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

3

